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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ এর ফেলো ও সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা আজ চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পেতে যাচ্ছেন তাদের। আপনারা আজ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সনদ পাচ্ছেন। তাই আজকের দিনটি আপনাদের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। এর মধ্য দিয়ে জনগণেরও উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ বাড়লো। 

বিজয়ের এ মাসে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। 

মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে এ দেশের চিকিৎসক সমাজ অংশ নিয়েছেন। অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছেন। তাঁদের সকলের অবদানকে আমি স্মরণ করছি। 

সুধিমন্ডলী, 

জাতির পিতা জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এ পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেন। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে তা অর্ন্তভুক্ত করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরীর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে এই কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা আজ একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 

এ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান প্রায় চার হাজার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী করেছে। জাতির পিতার এ দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী এখন দেশেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।            

সুধিবৃন্দ, 

চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। আপনারা নিষ্ঠা ও মেধা প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। এটি হলো, আর্ত-পীড়িতদের সেবাদানের জন্য সামর্থ্য অর্জন করা। আপনাদের মধ্যে সেবাদানের মনোভাব তৈরী করতে হবে। প্রতিটি রোগীকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে সেভাবে সেবা দিতে হবে। 

চিকিৎসা ও ওষুধে রোগের অর্ধেক নিরাময় হয়। আর অর্ধেক রোগ সারে সেবার মাধ্যমে।         আমরা বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ এর সম্প্রসারণ করছি। কলেজের কর্মকান্ড আরো বিকশিত করার লক্ষ্যে মহাখালীতে তিন একর জমির ব্যবস্থা করেছি। উচ্চ শিক্ষার জন্য আমরা সব সুবিধা নিশ্চিত করে যাচ্ছি। আপনারা এ সব সুবিধা কাজে লাগিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন, রোগীদের সর্বোত্তম সেবা দেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। 

সুধিমন্ডলী, 

বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত পথ ধরে ১৯৯৬'র সরকারের সময় আমরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। গ্রামাঞ্চলের প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেই। দুর্ভাগ্য হলো, বিএনপি-জামাত জোট সরকার এসে সেই ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। 

আমরা সেই সময় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি Duty-free আমদানির ব্যবস্থা করেছিলাম। ফলে সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ বেড়েছিল। বেসরকারি খাতে অনেক হাসপাতাল ও ক্লিনিক গড়ে উঠেছিল।   

সুধিমন্ডলী, 

আমরা এবার সরকার গঠনের পরই পতিত অবস্থায় থাকা কম্যুনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করার উদ্যোগ নেই। প্রায় ১১ হাজার ক্লিনিক ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। আমরা ধাপে ধাপে ১৮ হাজার ক্লিনিক স্থাপন করবো। 

১৩৬টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ২০০টি নির্মাণের কাজ চলছে। 

৩০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। আরো ১০৯টিকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। 

নবসৃষ্ট ১২টি উপজেলায় ৩১ শয্যাবিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোকেও ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে। 

জেলা পর্যায়ের তিনটি হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ১৮টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সব হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের আরো পদ সৃষ্টি করা  হচ্ছে। 

আমরা দেশের ছয়টি বড় হাসপাতালে কার্ডিয়াক সার্জারি, ইউরোলজী সহ বিশেষায়িত বিভাগ চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। শিশু হাসপাতালে শিশুদের কার্ডিয়াক ইউনিট চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। 

আমরা পাঁচ হাজারের বেশি চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি বঞ্চিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। 

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বার্ণ ইউনিটে আইসিইউ চালু করা হয়েছে। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণত করা হয়েছে। 

দেশে আরো ৪টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। খুলনায় শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। 

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' এর উদ্যোগে গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ নির্মিত হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি নারী বান্ধব হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। 

নার্সের ঘাটতি পূরণে ২৪টি নার্সিং কলেজ ও ৭৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। আরো ৬টি নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হবে। 

৬৮টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল চালু করা হয়েছে। ৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ১০টি ইনস্টিটিউট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 

সরকার, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় নবজাতক  ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। এ জন্য বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার পেয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হারও কমেছে। ৬২টি মেটারনিটি ক্লিনিককে ১০ শয্যা থেকে ২০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়ে মিডওয়াইফ তৈরী করা হচ্ছে এবং তাদেরকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। 

উপজেলা হাসপাতালগুলোতে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ক্লিনিকের মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন সুবিধা গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করায় বাংলাদেশ ‘সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড ২০১১' পেয়েছে।            

সুধিবৃন্দ, 

আমরা স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ সব খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অগ্রগতি নিশ্চিত করেছি। দেশকে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে আমরা জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে চাই। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে চাই। 

স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতাদের এটা পছন্দ না। তাই তারা বোমা মেরে, আগুনে পুড়িয়ে মানুষ মারছে। এ সব অপশক্তির বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। সোচ্চার হতে হবে। 

আসুন, সবাই মিলে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি। 

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
